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		উইকিসংকলন থেকে

		


		

		
		

		পরিভ্রমণে চলুন
		অনুসন্ধানে চলুন
		এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
8v8 ** মানিক রচনাসমগ্ৰ
আজ তো হবে না। মাধু।
রাঁধুনিদের কাজে যাওয়াও বারণ নাকি আজ ?
নিরঞ্জন হাসে।--আমরা এখুনি বেরিয়ে যাব। আজ কি নিশ্বাস ফেলার সময় আছে ? দশটায় এখানে একটা মিটিং আছে, তারপর বড়ো মিটিং, তাছাড়া আরও কত কাজ।
তোমরা মানে ? দাদাও যােচ্ছ নাকি ? চলো। তবে আমিও বেরোই তোমাদের সঙ্গে। একটু দেখে শুনে আসি।
মাধুর চোখ জ্বলজ্বল করে।-বাড়িতে মন টিকছে না। আজ। খালি মনে হচ্ছে কোথায় যাই, কী করি।
হাঙ্গামার ভাসা-ভাস! এলোমেলো খবর তারা শোনে গাড়িতেই। কাল থেকে গুলি চলছে। কলকাতায়, চারিদিকে লড়াই শুরু হয়েছে সারা শহরে, ভীষণ কাণ্ড। কালকের ঘটনার বিবরণ বেরিয়েছে আজকের ভোরের কাগজে, তাদের গাড়িতেই পাঁচ-সাতজন বাংলা কাগজ কিনে পড়েছে এবং সকলকে পড়ে শুনিয়েছে। আজকের খবর সব ছড়িয়েছে মুখে মুখে। কলকাতার যত কাছে এগিয়ে এগিয়ে স্টেশনে গাড়ি থেমেছে, তত ঘন আর ফলাও হয়েছে। খবর।
শহরেও হাঙ্গামা, কলকাতা শহরে ? গণেশের মা বিচলিত হয়ে বলেছে, গণিশার যদি কিছু হয় ?
যাদব বলেছে তাকে ভরসা দিয়ে, গণশার কী হবে ? লাখো লাখো লোক কলকাতা শহরে, তার মধ্যে তোমার গণশারই কিছু হতে যাবে কী জন্য ?
চিঠিটা ঠিক আছে তো ? গণশার ঠিকানা লেখা চিঠি ? এ কথা এর মধ্যে কম করে-দশ বারোবার শূধিয়েছে। গণেশের মা।
বললাম তো ঠিক আছে। কতবার। হাঁ দ্যাখো-যাদব ছেড়া কুর্তার পকেট থেকে সস্তপণে ভঁাজ করা পোস্টকার্ডটি বার করে নিজেও আর একবার দেখে নেয়। নিঃসন্দেহ হবার জন্য, যদিও দশজনকে দিয়ে পড়িয়ে পড়িয়ে ঠিকানাটা তার মুখস্থ হয়ে গেছে, চিঠিখানা হারিয়ে গেলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি নেই।
স্টেশন ও স্টেশনের বাইরের অবস্থা দেখে যাদব একেবারে হকচাকিয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য। দু-চারবার সে কলকাতা এসেছে, প্ৰতিবার সে স্টেশনে নেমে মানুষের গমগমে ভিড় আর স্টেশনের বাইরে গাড়ি ঘোড়ার অবিরাম স্রোত দেখেই হ'কচাকিয়ে গেছে ভয়ে বিস্ময়ে, তার তুলনায় ঘুমন্ত পুরীতে যেন পা দিয়েছে মনে হয় তার আজ। স্টেশনে লোক কিছু আছে, এতটুকু ব্যস্ততা কারও নেই, সবার মুখে যেন গুমোটে মেঘ। বাইরে গাড়ি-ঘোড়ার স্রোতটি অদৃশ্য। যাদবের মনে হয়, একদিন ঘুম ভেঙে উঠে তাদের গায়ের পাশের নদীটাি অদৃশ্য হয়ে গেছে দেখলেও বোধ হয় এমন তাজব লাগিত না তার ।
হেঁটেই যেতে হবে গণশার মা।
উপায় কি তবে আর ? হবে তো যেতে, না কি ?
পথটা শূধোও কাউকে ? রাণী বলে।
পুল পেরোই আগে। তারপর শূন্ধোব।
তবে সাথে চলে যারা যাচ্ছে দেরি না করে, একলাটি পড়ে গেলে ভালো হবে শেষে ?
মোটঘাট বিশেষ কিছু নেই, সেও রক্ষা। মেটে হাঁড়িতে দুমুঠো সিদ্ধ করার চাল জুটলে যে ভাগ্য বলে মানে তার আবার মোটঘাট। কঁথা বালিশের বান্ডিলটা যাদব বঁ হাতের বগলে নেয়, গাড়ির
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১০:৫১টার সময়, ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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